লৃত্রাটহু -র পরবর্তী সংখ্যার 


জন্য লেখা পাঠান। লেখা 
পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ 


8942924234 এই নম্বরে। 
27171211 : 
810.081015020117911.00]) 





দ্বিমাসিক ৪ পাতা 


বাহ 





27115052112 


একটি পর্ধালোচনা 


ড. রাজর্ষি চক্রবর্তী, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় 


(গত সংখ্যার পর) 

বাংলাদেশ ছাড়াও বহু বাঙালি 
ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, অসাম ও 
ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করে। অসমের 
কাছাড় ও দক্ষিণ বিহারের মানভূমেও 
বাংলা ভাষার জন্য গণআন্দোলন 
হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার বাঙালি 
জাতীয়তাবাদকে ভয় পেত ও সেই 
কারণে বরাবর চেষ্টা করেছিল বাংলার 
সীমানা সংকুচিত করতে । ১৮৭৪ 
শ্ীস্টাব্দে বাংলা থেকে অসমকে .......... 
করা হয়। স্বাধীনতার সময় যখন 
দেশভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় 
তখন সিলেটে গণভোট করানো হয়। 
এই গণভোটের ফল অনুযায়ী সিলেটকে 
পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। শুধু 
সিলেটে হিন্দু প্রধান দুটি মহকুমা কাছারি 
ও করিমগঞ্জ অসম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত 
করা হয়। এই অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন 
ধরে বাংলায় কথা বলতো । কিন্তু অসম 
সরকার এই অঞ্চলের মানুষের ওপর 
অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা 
করে । এর প্রতিবাদে এই অঞ্চলের মানুষ 
গ্রতিবাদে গর্জে ওঠে । ১৯৬১ 
খীস্টাব্দের ১৯শে মে শিলচরের 
বাঙালিরা শান্তি পূর্ণ সত্যাগ্রহ পালন 
করছিলেন তখন বিনা প্ররোচনায় 
তাদের ওপর গুলি চালায় অসম 
রাইফেলসের জাওয়ানরা। এরফলে 
মৃত্যু হয় কমল ভট্টাচার্য সহ ১১ জন 
সত্যাগ্রহীর। স্বাধীন ভারতের মাটিতে 
বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিলেন ১১ 
জন। 


১৯১১ খ্রীস্টাব্দে যখন ব্রিটিশ 
সরকার আন্দোলনের চাপে বঙ্গভঙ্গ রদ 
করেন তখন বিহার ও ওড়িশা প্রদেশকে 
বাংলা থেকে আলাদা করা হয়। এই 

য় বাংলা ভাষি মানভূম বাংলা থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে বিহার ও ওড়িশা যে নতুন 
প্রদেশ তৈরী হল তার সঙ্গে যুক্ত হয়। 
এই সময় থেকেই এই অঞ্চলের 
বাঙালিরা আবার বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত 
হবার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে। 


দেশ স্বাধীন হবার পর বিহার সরকার 
এখানকার বাঙালিদের ওপর হিন্দি 
চাপিয়ে দিয়ে তাদের হিন্দি ভাষিতে 
পরিণত করবার চক্রান্ত শুরু করে। 
বাংলা মাধ্যম ইস্কুলগুলি বন্ধ করে দিয়ে 
সেই জায়গায় হিন্দি মাধ্যম ইস্কুল চালু 
করা হয়। এরফলে বাঙালি ভাষিদের 
মধ্য থেকে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হয় যার 
পরিণতি টুসু সত্যাগ্রহ। টুসু এই 
অঞ্চলের জনপ্রিয় পরব, তাই টুসু 
গানের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা হিন্দিকরণ 
প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় __ 
“শুন বিহারী ভাই / তোরা রাখতে 
লাড়বি জং দেখায়ে” - ছিল একটি 
জনপ্রিয় টুসু গান। 


এই আন্দোলনে নেতৃত্ 
দিয়েছিল লোক সেবক সংঘ। বিহার 
কংগ্রেস এই অঞ্চলের মানুষের দাবি না 
মানায় এই অঞ্চলের কংগ্রেসিরা খষি 
নিবারণ চন্দ্রের নেতৃত্বে লোকসেবক 
সংঘ গঠন করেন। লোকসেবক সংঘ 
“মুক্তি” নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ 
করত। এই আন্দোলনের ফলেই 
মানভূম জেলার একটি অংশ পুরুলিয়া 
পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ১৯৫৬ 
শ্ীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর। তবে সমগ্র 
সংঘ এরপরেও আন্দোলন চালিয়ে 
যায়। দুঃখের বিষয় বাঙালি ২১ 
ফেব্রুয়ারি ও ১৯ মে মনে রাখলেও ১লা 
নভেম্বরকে মনে রাখেনি যেদিন 
সবচেয়ে আগে শুর হওয়া বাংলা 
ভাষার জন্য আন্দোলন আংশিক ভাবে 
সফল হয়েছিল। পুরুলিয়া জেলা 
পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত হয়। 


বাঙালির দীর্ঘ ইতিহাসে জাতি 
হিসাবে বাঙালি তিনটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত 
সুস্পন্ট। প্রথমত, বাঙালি আবেগপ্রবণ 
জাতি। বাঙালির যত হাসি তত কান্না। 
শ্রীচৈতন্য বাংলাকে ভক্তির আবেগে 
ভাসিয়েছিলেন। প্রেম-ভক্তির মাধ্যমে 
বাঙালি হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন করে 
নিয়েছেন। (ক্রমশ) 


ব্যক্তিগত বিউরণের জন্য 


লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। 
এজন্য প্রত্ঁচিহ কমিটি 
কোনভাবে দায়ী নয়। 


১ম বর্ষ -৪ সংখ্যা ॥ ১৯ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪২৭ সন [॥ ৫ ডিসেম্বর, ২০২০ 
₹লা-বাঙালি-বাংলাদেশ্প | কালনা মহকুমার সংস্কৃত চতুস্পাঠী 
ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 


৩ 


সোমনাথ ভট্টাচার্য্য 


অকাল পৌষ গ্রামের অরবিন্দ 
প্রকাশ ঘোষের পুত্র বটকৃষ্ণ ঘোষ 
১৯২৯ খ্বীঃ মিউনিখের জার্মান 
একাডেমির বৃত্তি পেয়ে মিউনিখে 
সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের 
গবেষণার জন্য গেছিলেন। বটকৃষ্ণ 
মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে 
বিশ্ববন্দিত ভাষাতান্ত্বিকদের সানিধ্যে 
আসতে শুরু করেন। মিউনিখে বটকৃঞ্ 
ভাষাতাত্ত্বিক “ফের ডিনান্ট জ্যোমার” 


শীর্ষে নিয়ে গেছেন তিনি হলেন পণ্ডিত 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি। পণ্ডিত 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি ১৮১২ শ্বীঃ 
কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। তারানাথ 
তর্কবাচস্পতির পূর্বপুরুষ রামরাম 
গ্রামে বাস করতেন। অষ্টাদশ শতকের 
শেষদিকে বর্ধমান মহারাজ তিলকটাদ 
কালনায় সমাজ বাড়ির সামনে এক দিঘী 
প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গা থেকে 





ইন্দো জার্মানিক ভাষা, ক্লাভিক ভাষা, 
পালি, ব্যাকরণ, পালি গ্রস্থাবলী, বেদ, 
গ্রীক ভাষা চর্চা করেছিলেন। তার রচিত 
বিখ্যাত দুটি পুস্তক হল “1[11001510 


71100000110 10 5975111, 17281 


11191891019 270 19700809” ও 
41111001129 210 00910115” 
চকত্রাহ্মণ গড়িয়ার দুর্গাদাস লাহিড়ী 
চারটি বেদের বঙ্গানুবাদ সম্পাদনা ও 
ব্যাখ্যা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 
তার এই কীর্তির জন্য মণিপুর 
রাজদরবার থেকে তাকে “বেদাচার্য্য” 
উপাধি দেওয়া হয়। “ভারতধর্ম 
উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। 


বিদ্বান পণ্ডিত হয়ে যিনি 


শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে 
এনেছিলেন কালনায়। তাদের মধ্যে 
বরিশালের রামরাম তর্কসিদ্ধাক্ত 
ষড়দর্শনের বিচারে তিনি সমত্ত 
পণ্ডিতদের পরাস্ত করেন। রাম রাম তর্ক 
সিদ্ধান্তের পাণ্তিত্যে মুদ্ধ হয়ে বর্ধমানের 
কালনায় পাকাপাকিভাবে বাস করার 
জন্য বলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতির 
পিতা পণ্ডিত কালিদাস ভট্টাচার্য্য তিনি 
সার্বভৌম উপাধি পান। তিনি 
“মনুসংহিতা” ও “মিতক্ষরা*র অনুবাদ 
করেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ১৮৩০ 
খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শ্রেণিতে 
ভর্তি হন। ১৮৩২ খ্ীঃ তারানাথ যখন 
সংস্কৃত কলেজে ন্যায় শ্রেণিতে পড়ছেন 
তখন এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে নতুন 


এরপর ৩ পৃষ্ঠায় ৮» 


৫ ডিসেম্বর, ২০২০ 


িজ্পাদবণীয় 


পৃও্রাটহ 


গোয়াস" মুর্শিদাবাদের এক প্রাচীন 





প্রত্ুচিহ-ই ম্যাগাজিনের এটা চতুর্থ সংখ্যা। আশা করি ম্যাগাজিনে এই 
কয়মাসে আপনাদের চাহিদা পুরণে কিছুটা সক্ষম হয়েছে। আমরা চেষ্টা চালিয়ে 


যাচ্ছি একে আরও ভালো করার। 


বর্তমানে জেলার বহু পুরাতত্্ব দেখাশোনার অভাবে ধুঁকছে। তার সাথে 
সাথে করোনাকাল কফিনে পেরেক পৌতার কাজ করছে। বহু মানুষ যারা পর্যটন 
শিল্পর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আজ কাজ হারিয়ে অন্য কাজে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। 
আর যারা যেতে পারেনি তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এই বছরটা তো 
শুধু মৃত্যু আর হতাশার মধ্যেই শেষ হতে চললো । আগামী বছর নতুন সূর্য আমাদের 
প্রত্যেকের জীবনে বাঁচার নতুন পথের সন্ধান দেবে আশা করি। করোনা কালের 
ভয়াহতাও হয়তো কম হবে । আর ভ্যাকসিন চলে এলে সারা বিশ্বের মানুষ আবার 
বাঁচার আশা দেখবে খোলা আকাশের নীচে। জীবন আবার চলবে সোজা পথে। 
প্রত্রচিহে্র এই সংখ্যা এবছরের শেষ সংখ্যা। আবার আপনাদের সাথে দেখা 
নতুন বছরে, নতুন উদ্যমের সঙ্গে। ভালো থাকবেন, ইতিহাসকে ভালোবাসতে 


থাকুন, আর প্রত্বচিহ্ৃ পড়তে থাকুন। 


বেশশম কথা 


নিত্যগোপাল মণ্ডল 


সারাংশ -_ ভারতবর্ষের জীবন ও 
সংস্কৃতির সঙ্গে সিক্ক মিলেমিশে আছে। 
নিয়ে বাকৃবিতগ্ডা থাকলেও কারও 
কারও মতে ভারতবর্ষে রেশম শিল্পের 
প্রচলন ঘটেছে হ্বীষ্টের জন্মের অনেক 
আগে থেকেই । শোনা যায় চীনের 
রাজকুমারী সি-লিং-চি নাকি সর্বপ্রথম 
প্রচলন করেন। বেঙ্গল সিক্ক বলতে যা 
বোঝায় তা হল চীন থেকে ভারতে 
আগত রেশম, যা সিক্ক রুট এর মাধ্যমে 
ভারতবর্ষে ও তৎকালীন গৌড়ে বিস্তার 
লাভ করে এবং সেখান থেকে কামরূপ 
হয়ে আফগানিস্থান ও বৈদেশিক বাণিজ্য 
কেন্দ্রগুলিতে তার জাল বিস্তার লাভ 
করে। বিদেশের বাজার গুলিতে 
ভারতীয় রেশমের চাহিদা ছিল প্রচুর যা 
ইংরেজ ও ডাচ্‌ বণিকদের এদেশের 
প্রতি প্রলুব্ধ করে। তারা বিভিন্ন সময়ে 
বাংলায় বাণিজ্যকুঠি, কারখানা স্থাপন 
করেন এবং রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য 
প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেন ও উন্নত 
প্রযুক্তি নিয়ে আসেন । কিন্তু ছিয়ান্তরের 
মন্বন্তর ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কুপ্রভাবে 
এই শিল্প ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। 
এমত অবস্থায় গান্ধীজী ও জওহরলাল 
নেহেরন্র উদ্যোগে সিক্ষ পুনরায় 
উজ্জীবিত হয়। 


মূল বিষয় বস্তু __ ভারতবাসীর জীবন 
ও সংস্কৃতির সঙ্গে সিক্ষ মিলেমিশে 
আছে। সিক্কষ উৎপাদনে ভারতের 
অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও জটিল ইতিহাস আছে। 
ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রেশম 
উৎপাদনকারী দেশ। ভারতের 
চিরাচরিত সংস্কৃতি অনুসারী পোশাকের 
অভ্যন্তরীণ বাজার এবং ভৌগোলিক 


পোশাক, রেশম শিল্পে ভারতকে প্রথম 
সারিতে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। 


“বঙ্গদেশ বন্ত্রবয়ন শিল্সের 
জন্মভূমি। বসরার যেমন গোলাপ, 
হিমালয়ের যেমন দেবদারু, বস্ত্রবয়ণ 
শিল্প তেমনি বঙ্গের নিজস্ব। এক্ষেত্রে 
বাঙালীর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই” __ দীনেশচন্দ্র 
সেন (বৃহত্বঙ্গ)। 


জন্মকাল কবে তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে 
বাকৃবিতগ্া থাকলেও কারও কারও 
ঘটেছে শ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগে 
থেকেই। অনেকে আবার এই যুক্তি 
মানতে নারাজ। তাদের হাতিয়ার 
বৃৎপন্তিগত অর্থ। যেহেতু রেশম শব্দটি 
ফার্সী ভাষা থেকে বাংলা শব্দভাগ্ারে 
এসেছে তাই এদের দাবী বাংলায় রেশম 
শিল্পের আগমন ঘটেছে পারস্য থেকে। 
তবে এ বিষয়ে তর্ক বিতর্কে যাবার আগে 
বাংলা তথা ভারতবর্ষে রেশম চাষ 
সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া আবশ্যক। 


শোনা যায় চীনের রাজকুমারী 
শি-লিং-চি সর্বপশরথম মানুষের 
করেন। রাজকুমারী একদিন প্রাতঃকালে 
একটি সুন্দর দৃষ্টিনন্দন সজীব গাছতলায় 
বসে সখীদের নিয়ে গল্স গুজব 
করছিলেন এবং চা পান করছিলেন। 
ঠিক সেই সময় একটি হলুদ রঙের 
রেশমণ্ডটি তার গরম চায়ে এসে পড়ে 
চা খুব গরম ছিলো, চায়ের কাপ থেকে 
বেঁধে উঠে আসতে থাকে কাচা সোনালী 


এরপর ৪ পুষ্ঠায় ৯ 


১মবর্ষ-৪ সংখ্যা ২ 


জনপদ ঃ একটি পর্যালোচনা 


(গত সংখ্যার পর) 
এই সমস্ত বিভিন্ন কারণ থাকা সত্তেও 
গোয়াস শহরটির ধ্বংসের প্রত্যক্ষ কারণ 
ছিল মহামারীর প্রকোপ। গ্যাসট্রেলের 
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[0150101 -এ তিনি উল্লেখ করেছেন যে 
উনবিংশ শতকের শেষের দিকে 
ভাগীরথী নদীর উভয় তীরবর্তী এবং 
সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে জ্বরব্যাধী, 
ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রকোপ দেখা 
যেতে থাকে। প্রায় ১৮৭৬ খিষ্টাব্দ 
নাগাদ গোয়াস জনপদটিতে কালাজ্বর 
ও কলেরা মহামারীর রূপ নেয় ফলে 
প্রচুর মানুষ মারা যায়, শ্রটুর মানুষ শ্রাণ 
ভয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। কথিত আছে 
যে, প্রাণ ভয়ে পালানোর সময় তারা 
নিজেদের বাড়ি ঘর ভেঙে নিয়ে চলে 
যায়। কসবা গোয়াস বা গোয়াস শহরটি 
মহামারীর প্রকোপে জনশুন্য হয়ে যায়, 
এলাকার প্রবীণ মানুষদের কাছ থেকে 
জানা যায় যে মহামারীর প্রকোপে গোটা 
শহর মৃতদেহ ঢেকে গেছিল। কিন্তু সেই 
মৃতদেহ সৎকার করার মতো মানুষ 
গ্রামে ছিল না, ফলে এই সব পচাগলা 
মৃতদেহ থেকে সংক্রমণ আরও ছড়িয়ে 
পড়েছিল চারিদিকে । এইভাবেই একটি 
সমৃদ্ধ শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, 
যাকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল ১৮৯৭ 
খিষ্টাব্দের অসমের ভূমিকম্প। এই 
ভূমিকম্পে মুর্শিদাবাদের পুচুর ঘর বাড়ি, 
স্থাপত্য ধ্বংস হয়ে যায়। এইভাবেই 
গোয়াস বা কসবা গোয়াস জনশূন্য হয়ে 
জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী 
সময়ে পার্বতী অঞ্চলের মানুষ জঙ্গল 
শুরু করলে বর্তমানের গোয়াস গ্রামটি 
গড়ে ওঠে। 


বর্তমানে কসবা বা শহর গোয়াস 
এর কোন চিহ নেই। তবে পূর্বের সেই 
কসবা গোয়াস নামটি আজও রয়ে গেছে 
যা তার অতীতের গৌরবময় দিনগুলির 
কথা মনে করিয়ে দেয়। 


বর্তমানে গোয়াস ইসলামপুর 
থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। গোয়াসের 
অতীতের নিদর্শন বলতে রয়েছে 
প্রাচীন মন্দির দুটি ভেঙ্গে পড়লে সেগুলি 
পুরানো স্থানেই আবার নতুন করে গড়ে 


ফারুক আব্দুল্লাহ 


তোলা হয়েছে। এছাড়া একটি জীর্ণ শিব 
মন্দির ছিল কিন্তু ভেঙে পড়েছে। 
গোয়াস থেকে বালুমাটি যেতে রাস্তার 
ধারে গোকুলদেবের একটি জীর্ণ প্রাটীন 
মন্দির ছিল সেটিও বর্তমানে আর নেই। 
গ্রামে বৈঝ্ুবধর্ম কেন্দ্রের নিদর্শনও 
তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। 


এই গ্রামেই একটি জরাজীর্ণ 
পরিত্যক্ত নীলকুঠি ছিল। কিন্তু সেটি 
আগেও কুঠিটির ভগ্নাবশেষ দেখা যেত 
কিন্তু পরবততীতে এই অংশটি স্থানীয় যদু 
ঘোষ নামক এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি 
কিনে নিয়ে ভগ্ন নীলকুঠিটি ভেঙ্গে উক্ত 
স্থানেই একটি মন্দির নির্মাণ করেছেন। 
এছাড়াও কসবা গোয়াসে রয়েছে একটি 
প্রাচীন মসজিদের ধবংসাবশেষ। 
মসজিদটি মুঘল আমলের বলেই 
অনুমান করা হয়, মসজিদটি বর্তমানে 
স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে প্রাচীন মসজিদটির 
একটি পিলারের ভাঙা অংশ রেখে 
দেওয়া হয়েছে। 


গোয়াসে বেশ কিছু প্রাচীন দীঘি 
রয়েছে এইসব দিঘীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
দিঘী হল “রাজার দীঘি” কোন এক রাজস্ব 
সংগ্রহকারী নাকি এই দীঘিটি খনন 
করেছিলেন। এই গ্রামের পশ্চিমে 
রয়েছে হারিয়ে যাওয়া গোমানী নদীর 
ঘাট। নদীটি বহু বছর আগে হারিয়ে 
গিয়ে শস্যক্ষেত্র পরিণত হয়েছে। 
বর্তমানে কসবা গোয়াস থেকে বালুমাটি 
যাবার রাস্তার ধারেই গোমানী নদীর 
তৎকালীন সময়ের একটি ঘাট রয়েছে, 
এখন সেটি ঘাট বলে আলাদা করে 
কিছুই বোঝার উপাই নেই তবে এই 
ঘাটটি “সতীর ঘাট” বলেই এলাকায় 
পরিচিত। এই ঘাটকে কেন্দ্র করে একটি 
কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, শোনা যায় যে 
মহামারীর সময় গোয়াস শহর জনশূন্য 
হয়ে গেলেও এক নিঃসন্তান দম্পতি 
গোয়াসেই থেকে যায়, এবং কিছু দিনের 
মধ্যে কলেরায় স্বামীটি মারা গেলে স্ত্রীটি 
একাই গোমানী নদীর তীরে তার স্বামীর 
চিতা জ্বালায় এবং চিতার ওপরে উঠে 
বসে নিজেও সতী হয়। এই ঘটনার পর 
থেকেই এই ঘাটটি সতীর ঘাট নামে 
পরিচিত হয়ে ওঠে। (ক্রমশ) 


৫ ডিসেম্বর, ২০২০ 
৮ ১ পৃষ্ঠার পর 


পুত্রাটহ 


কালনা মহকুমার সংস্কৃত চতুস্পাঠী 
ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্তিত 


করে মহাভারত ছাপার উদ্দেশ্যে প্রখ্যাত 
তারানাথ সর্বতোভাবে সাহায্য 
করেছেন ।তারানাথ যখন সংস্কৃত 
সময় তার প্রথম পরিচয় ঘটে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগারের সঙ্গে । বিদ্যাসাগর 
তারানাথের থেকে ৮ বছরের ছোট 
ছিল। রোজ বিকালে বিদ্যাসাগরের 
সঙ্গে। বিদ্যাসাগর তারানাথের বাড়িতে 
ছাড়াও অলঙ্কার গ্রন্থ পড়তেন। সংস্কৃত 
কলেজে পড়া শেষ করে আরও জ্ঞান 
সঞ্চয়ের জন্য তারানাথ কাশী যান। 
সেখানে হর্ষকৃত “খণ্ডন খণ্ড খাদ্য” গ্রন্থ 
অধয়ন করেন। ১৮৩৫ খ্বীঃ ১৫ 
জানুয়ারী তিনি “তর্কবাচস্পতি” উপাধি 
লাভ করেন। পরব্তীকালে তিনি 
কালনায় নিজ বাড়ীতে আসেন ও 
চতুস্পাঠী খোলেন। সেখানে তিনি বিনা 
পয়সায় ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। সংস্কৃত 
কলেজে ব্যাকরণ শ্রেণির প্রধান 
অধ্যাপক পণ্ডিত হরনাথ অসুস্থ হলে 
তার জায়গায় একজন উ পযুক্ত 
অধ্যাপকের সন্ধান করছিলেন। ফোট 
মার্শাল। মার্শাল বিদ্যাসাগরকে এই 
অধ্যাপনার কাজটি দিতে চেয়েছিলেন। 
কিন্তু বিদ্যাসাগর কাজটি না নিয়ে তিনি 
তার এক সময়ের শিক্ষক তারানাথ 
তর্কবাচস্পতিকে দেবার জন্য বলেন। 
যোগাযোগ করতে বললেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর আসলেন কালনায়, 
কালনায় তারানাথ তর্কবাচস্পত্রি 
বাড়িতে তাকে সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ জানাতে। 
প্রথমে তারানাথ বিদ্যাসাগরের কথায় 
রাজি হন, পরে বিদ্যাসাগরের একান্ত 
অনুরোধে তারানাথ রাজী হলেন সংস্কৃত 
কলেজে পড়াতে তারানাথ ১৮৪৫ হীঃ 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত 
হলেন। তারানাথ সংস্কৃত কলেজে 
১৮৭৩ থ্ীঃ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। 
তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে 
সঙ্গে বহু বই লিখতে আরম্ভ করেন ও 
সম্পাদনাও করেন। তার বইয়ের মধ্যে 


অন্যতম হল 'বাপস্পত্য' বা 
“বাচস্পত্যভিধান” নামে সংস্কৃত 
অভিধান। তারানাথ “মধুসুদন 
সরস্বতী”র রচিত “সিদ্ধান্ত বিন্দু” গ্রন্থটি 
সরল সংস্কৃত ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। 
করেন। তারানাথ কোলকাতাতে “বাক্য 
মঞ্জরী” নামে একটি বই প্রকাশ করেন। 
এছাড়া তিনি কতগুলি উল্লেখযোগ্য বই 
সংস্কৃত টীকা সহ সম্পাদনা করেন 
১৮৬৮ খ্রীঃ ভট্টনারায়ণের “বেনী 
সংহার*” ১৮৭০ শ্বীঃ কালিদাসের 
“মালবিকাগ্নিমিত্রম” ১৮৭০ হ্বীঃ বিশাখ 
দত্তের “মুদ্রা রাক্ষস” ১৮৭১ খ্রীঃ ঈশ্বর 
কৃষ্ণের “সংখ্যাতত্ব কৌমুদী” গ্রন্থ 
প্রভৃতি। ১৮৬০ শ্রীঃ জয়পুরে তখন 
মহাকার্তিক বৈষ্ণব শাস্ত্রীর দাপট । 
জয়পুরের মহারাজা শ্রী রামসিংহ 
বাহাদুর তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে 
আমন্ত্রণ জানালেন বৈষ্ণব শাস্ত্রীর সঙ্গে 
তর্কযুদ্ধ করতে। তারানাথ গেলেন ও 
বৈষ্ণশান্ত্রীকে সহজেই পরাজিত 
করলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ তারানাথ 
তর্কবাচস্পতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। তারনাথের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর 
বলেছিলেন “ভারত আজ পণ্ডিত 
শৃণ্য”। তারানাথ তর্কবাচস্পতির পুত্র 
জীবনানন্দ ছিলেন বাবার মতো একজন 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জীবনানন্দ টীকা সহ 
১০৭ খানি সংস্কৃত বই ও ১০৮ খানি 
সংস্কৃত বই সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। 
কালনা ও কালনা মহকুমা থেকে বহু 
পণ্তিত ভাটপাড়াতে সংস্কৃত পড়তে ও 
পড়াতে যেতেন। মীর হাটের নবীন চন্দ্র 
শিরোমণি, গয়ারাম বিদ্যাবাগীশ, 
নীলকণ্ঠ বিদ্যারত্ব, চুপীর শ্যামদাস 
ভূরকুণ্ডার বাসুদেব কাব্য-স্মৃতি - 
মীমাংসাতীর্থ, ধাত্রী গ্রামের কৈলাসচন্দ্র 
শিরোমণি ছিল সে সময়ের উল্লেখযোগ্য 
পণ্ডিতগণ। সেই সময়ের কালনা, 
বৈদ্যপুর, তেহাট্টা, ধাত্রীপ্রাম, 
অকালপৌষ, চুপি, পূর্বস্থলী প্রভৃতি 
কালনা মহকুমার বিভিন্ন প্রামগুলিতে 
এক-একটি বিদ্যা সমাজ গড়ে উঠেছিল। 

(শেষ) 


১মবর্ব- ৪সংখ্যা ৩ 


আশুতোষ মিস্ত্রি 

(গত সংখ্যার পর) 

তাতিদের মধ্যে এক অশিক্ষিত ব্যক্তি নাম দুবরাজ দাস চামড়ার পেশায় 
তিনি ছিলেন চর্মকার। প্রথম জীবনে তিনি চামড়ার বাদ্যযন্ত্র তৈরি করতেন। বাস 
করতেন জিয়াগঞ্জ বালুচর থেকে মাইল তিনেক দুরে মীরপুর প্রামে। তিনিই 
পরবর্তীকালে শিল্প নৈপুণ্য বাংলার বস্ত্র শিল্পের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
সক্ষম হন। প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষ এই তাত শিল্পীর জন্মকাল নির্ণয় করে 
বলেছেন, আনুমানিক ১৮১৪ সালে তার জন্ম। ছোট থেকেই তিনি ছিলেন উদ্ভাবন 
মনস্ক। কোন কারণে তিনি তাতের কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। মীরপুর 
থেকে তিনি চলে আসেন বাহাদুরপুর গ্রামে । সেই সময় তাতের শাড়িতে ইচ্ছামত 
সুক্ষ্ম নক্সা করার উপযোগী তাত ছিলনা । সুমন কাজের জন্য দ্রব্য ও ছাপা পদ্ধতির 
উপর শিল্পের সহায়তা নেওয়া হত। দুবরাজ দাস দেশি তাতে এক জটিলতম প্রণালী 
উদ্ভাবন করেন শুধু কোন আঁচল নয় সমগ্র শাড়িতেই যেকোন ধরনের বুটিদর 
ফুলওয়ালা ওকলকার নক্সা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। যার জন্য শাড়ির 
আভিজাত্যতাকে বিশ্বখ্যাতি এনে দেয়। দুবরাজ দাসের এই দেশী তাতে বোনা 
নক্সাদার কাপড়ই বালুচরী নামে বিখ্যাত। 





“রেশম-বিজ্ঞান" গ্রন্থকার নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় তার গ্রান্থে লিখেছেন 
___ “দুবরাজই একমাত্র তাত শিল্পী” 4110 081 56110191001110 91)/10811911” 
এবং পুরাতন প্যাটার্নের তাত হলেও তা পুনরুদ্ধার করার জন্য এখানকার তাতি 
দুবরাজেরই শরণাপন্ন হন। এই শিল্সীর সৃষ্টি বালুচরী শাড়ি তৎকালীন (বালুচর) 
জিয়াগঞ্জের জৈন ব্যবসায়ীরা তা রপ্তানি করে বিত্তশালী হয়ে উঠলেও শিল্পী দুবরাজ 
দাস কিন্তু সারাজীবন ৩০/৪০ টাকার বেতনে অর্থ কষ্টে দিন কাটাতেন। ১৮৯২-৯৩ 
খ্রিস্টাব্দে দুবরাজ দাসের বয়স প্রায় ৮০ বছর হয়েছিল এবং তখনও বাহাদুরপুরে 
ছয়টি তাত চলতো সবগুলোর মালিক ছিলেন দুবরাজ দাস। কিন্তু তা সত্তেও 
দুবরাজ দাসের জীবনে দারিদ্রযতার ভয়াবহ বিবরণ পাওয়া যায়। একসময় দুবরাজ 
দাস নিজ শিল্প দক্ষতা দেখাবার মত শাড়ি অন্যান্য কাপড় বোনা ছেড়েই দিয়েছিলেন। 
ছেড়ে দেবার কারণ হলো শিল্পীর পোষাক তার অভাব। ধনী ব্যক্তিগণ সেই সময় 
বিলেতি বাজাপানি রেশম শিল্পের বাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে থাকে । বিদেশি 
রেশম গুণের জন্য নয়, কেবল বিদেশি পণ্যের পোষাক তারা আভিজাত্য দেখানোর 
জন্য ব্যবহার করতেন। বিদেশি দ্রব্যের ব্যবহার সেই বিশেষ সামাজিক মর্যাদা 
ছিল। রাজা ও জমিদারগণ বিদেশি পণ্যের দিকে ঝুঁকে পড়েন ও দেশীয় শিল্পের 
সর্বনাশ শুরু হয়। দুবরাজ দাসের একমাত্র পুত্র ছিলেন নারায়ণ দাস পিতার মত 
শিল্পী হতে পারেননি। দুঃখ কষ্টে অভাব অনটনে তারও জীবন শেষ হয়েছে। 
অন্যান্য বংশধররা তাত ছেড়ে কেউ মিষ্টির দোকান করেছেন আজিমগঞ্জে, কেউ 
বা আধ্যাত্মিক প্রেরণায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পণ্ডিচারীতে শ্রী অরবিন্দের আশ্রমবাসী 
হয়েছেন। বলা যেতে পারে দুবরাজ দাসের মৃত্যুর পরে তার বংশধররা কোনভাবেই 
শিখতে না পারায় দুবরাজ দাসের মৃত্যুর সঙ্গে প্রকৃত বালুচরী শাড়ির অবলুপ্তি 
ঘটে। (ক্রমশ) 


৫ ডিসেম্বর, ২০২০ 


পৃও্রাটহ 
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নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ ৪ বারাসাত 


সৌরভ বারুই 


(গত সংখ্যার পর) 

সেকালে বাংলায় আত্মরক্ষার 
জন্য লাঠির প্রচলন ছিল। যারা কমবেশি 
সবাই লাঠি চালাতে জানত তাদের বলা 
হত লাঠিয়াল। লাঠি ছাড়াও তরবারি 
ছিল নিন্ন বর্ণের মানুষদের আত্মরক্ষার 
হাতিয়ার। সেকালে লাঠি চালনা 
প্রশিক্ষণ হত বরিশাল, রংপুর, টাঙ্গাইল 
প্রভৃতি জেলায়। একদিকে তাদের এক 
অংশ নাম লেখাত জমিদার বা নীলকর 
সাহেবদের লাঠিয়াল বাহিনীতে 
অন্যদিকে তাদেরই অনেকে গড়ে তুলত 
ডাকাতের দল। নির্বিচারে লুঠতরাজ 
ছিল অধিকাংশেরই মূল লক্ষ্য। দরিদ্র 
নীলকুঠি আক্রমণ বা লুঠ করে অসহায় 










কোনো কোনো ডাকাতের দল। 
উদাহরণ হিসাবে দুটি ঘটনার উল্লেখ 
করা যেতে পারে। ইস্কান্দপুরের রায়তরা 
দাদন নিতে অস্বীকার করলে সেখানকার 
নীলকর ডন্বাল ১৫০ জন লাঠিয়াল 
নিয়ে গ্রাম আক্রমণ করে লুটতরাজ 
চালায়। দাঙ্গায় অনেক কৃষক যোদ্ধাগণ 
নিজেদের ৬টি কোম্পানিতে বিভক্ত 
করেছে। ১ম কোম্পানিটি তীরন্দাজদের 
নিয়ে গঠিত। ২য় কোম্পানিটি গঠিত 
হয় ফিঙা দিয়ে গোলক নিক্ষেপ 
কারীদের নিয়ে। ইট-ওয়ালাদের নিয়ে 
তৃতীয় কোম্পানি। ৪র্থ কোম্পানি 
বেলওয়ালাদের নিয়ে । থালাওয়ালাদের 
নিয়ে ৫ম কোম্পানি। ৬ষ্ট কোম্পানি 
মহিলাদের নিয়ে গঠিত। আর যারা যুদ্ধে 
পটু তাদের নিয়ে মূল কোম্পানিটি গঠিত 
হয়। এরাই ছিল কৃষক লাঠিয়াল, এঁরা 
সম্মুখ সমরে অংশ নেয়। এই 
কোম্পানির অর্ধেক বল্পম ধারি ও অর্ধেক 
লাঠিয়াল। প্রমথ সেনগুপ্ত বলেন, 
“...নানা অঞ্চলে নানা বাহিনী চালু ছিল। 
কোনো কোনো অঞ্চলে তীর ধনুক, 


স্ . রঃ 
টি... এর 


বন্দুক, আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত বাহিনী ছিল”। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পাবনার বিদ্রোহীরা 
প্রথম বন্দুক ব্যবহার করে। অন্যান্য 
বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে বারাসতের 
অন্যতম। “হামরুল বাহিনী” কাঠের 
মুণ্ডর, বাঁশের তৈরি নানা ধরনের 
যন্ত্র-অস্ত্র ব্যবহার করত। সতীশচন্দ্র 
লিখেছেন, “গ্রামের সীমানায় এক স্থানে 
একটি ঢাক থাকিত। নীলকরের লোক 
অত্যাচার করিতে আসিলে কেহ সেই 
ঢাক বাজাইয়া দিত। অমনি শত শত 
আসিত”। ফলে নীলকরদের 
লাঠিয়ালরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লড়াইয়ে 
ব্যর্থ হত। 


ওহি 


ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ইংরেজদের নিয়োগ করা হত। 
অনেক নীলকর সাহেবরাও যে 
110170181/ 1080151719-এর পদে 
নিযুক্ত হতেন তা আগেই বলেছি। এ 
সময় 18015158165 পদে নীলকর 


“যেই রক্ষক সেই ভক্ষক!” ফলে 
কৃষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
হয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ প্রথম 
বারাসত থেকে শুরু হয়ে সারা বাংলায় 
ছড়িয়ে পড়ে । এই ব্যাপারে তিন জন 
রাজ কর্মচারী তাদের সাহায্য 
করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম 
ছিলেন /59119 091 | বারাসতের 
অদূরে কলারোয়া-র ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন মৌলবি আকুল লতিফ। 
কাছে এই বলে অভিযোগ করেন যে, 
কোনো কৃষক জমিতে নীল চাষ করবে 
তিনি নীলকরদের বলেন দেওয়ানি 
মামলা করতে এবং কৃষকদের রক্ষা 





করবার জন্য তিনি পুলিশ পাঠিয়ে দেন। 
আচার সৌজন্য মূলক নয়। 1. 
19109) ওই বিভাগের কমিশনারকে 
-কে সেখান থেকে বদলি করিয়ে দেন। 
এরপর বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট 
হয়ে আসেন 4.7. 1/21701991 ১৮৫৫ 
সালে 2917081 10100 
০0111091/-এর সাথে কৃষকদের 
বিরোধ হলে 142110165 কৃষকদের পক্ষ 
নেন, ফলে তাকেও বদলি করান হয়। 
এরপর আসেন 85115 £09171 
১৮৫৯ সালে ১৬ই মার্চ 2991 একটি 
“কৃষকরা তার জমিতে যে কোনো 
ফসল উৎপাদন করতে পারে। অন্য 
কোনো ব্যক্তি বিনা ততে বল 
প্রয়োগ করে অন্য কোনো ফসল 
জমিতে চাষ করাতে পারবে না। ...মদি 
কৃষকরা নীল বা অন্যান্য জিনিস চাষ 
করতে চান তাহলে তারা যাতে 
বাধাপ্রাপ্ত না হন এটাই পুলিশের দেখতে 
হবে”। এই আদেশে নীলকর-রা মনে 
ক্ষুপ্ন হলেন। নীলকর সাহেব 1.917700, 
7£091-কে ব্যক্তিগত চিঠি লিখে 
বললেন এই আদেশ প্রত্যাহার করে 
নিতে। 6 চিঠির জবাবে জানান, 
এই বিষয়টি এখন আদালতের 
এক্তিয়ার। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কারো 
সাথে কথা বলতে চান না। ফলে 
| ৪111001 বিরক্ত হয়ে 91016 
সাহেবকে জানান যে, 6091 কৃষকদের 
নীল চাষ না করার জন্য ক্ষেপাচ্ছে। 
এরপর 91012 ও £2091-এর মধ্যে 
কিছু চিঠি বিনিময় হয় এবং শেষে 
লেফটেন্যান্ট গভর্নর এ. 2. 91811, 
20991 এর মতে সমর্থন করলে 
থানার দারোগার কাছে একটি নির্দেশ 
দেখতে হবে যে, কৃষকরা জমি তাদের 
অধিকারে আছে কিনা। সেই ব্যাপারে 
পুলিশের দেখতে হবে যে কোনো 
নীলকর সাহেব বা অন্য কোনো লোক 
বাঁধা সৃষ্টি করছে কিনা। কৃষকরা নীল 
বা অন্য কোনো জিনিষ বুনতে রাজি 
হয়েছে এই অজুহাতে নীলকররা যাতে 
জবরদস্তি নীল বোনাতে না পারে 
সেটাও দেখতে হবে। সত্যি যদি দাদন 
নিয়ে চাষ করতে অসম্মত হয়ে থাকেন 
তবে নীলকররা দেওয়ানি মামলা করতে 
পারেন” । 

(ক্রমশ) 





৮ ২ পৃষ্ঠার পর 


ইতিহাসে ঘটে যায় এক নতুন 
আবিষ্কার। জনসুতি এই যে এশিয়া 
মহাদেশের উত্তর পূর্বাংশের ধনী রাজ 
পরিবার তথা দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে 
এক প্রথা চালু আছে যে, এইসব 
প্রদেশের কুমারী মহিলারা নিজের 
বিবাহের প্রাথমিক শাড়ীখানা (বিবাহ 
অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিক কাজে লাগে) 
নিজেরাই বুনে নিতেন। শি-লিং-চিও 
এই প্রথা অনুসরণ করে তার বিবাহের 
বুনেছিলেন। এই কারণে শি-লিং-চির 
নাম থেকে এই সুতোর নাম হয় 00691 
০679১016 বা সুতোর রানী, সোনালী 
রঙের সূতো হবার কারণে এর নাম 
ন্বর্ণসূত্রণ। 

বেঙ্গল সিক্ক বা রেশম বলতে 
যা বোঝায় তা হল “তত রেশম” যা চীন 
দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। তবে 
এরও আগে খরীষ্টের জন্মের অনেক 
আগে থেকেই বাংলা তথা মুর্শিদাবাদে 
এক ধরনের রেশমের চাষ হত যা 
“অতুত রেশম” নামে পরিচিত। এর 
উল্লেখ আমরা পায় মনুস্মৃতি, রামায়ণ, 
মহাভারত ও অর্থশাস্ত্রে, প্রাচীন গ্রন্থে 
এর নাম “কিটতণ্রস্থ”। হরপ্লা ও 
চানহুদারোতে সাম্প্রতিক প্রত্বতাত্তবিক 
আবিষ্কারগুলি জানা যায় যে, রেশম 
পোকা থেকে রেশম সুতো তৈরীর কাজ 
্বীষ্টপূর্ব ২৪৫০-২০০০ এর মধ্যবতী 
সিন্ধু সভ্যতার সময় দক্ষিণ এশিয়ায় 
বিদ্যমান ছিল। এসময় চীনেও রেশম 
উৎপাদনের প্রমান পাওয়া যায়। গুপ্ত 
শিলালিপিতেও রেশম তাতীদের একটি 
সংঘের কথা উল্লেখ আছে। সে যুগে 
রেশম ভারত থেকে সমুদ্র বাণিজ্যের 
মাধ্যমেও রপ্তানী করা হতো। (ক্রমশ) 


প্রধান সম্পাদিকা ও প্রকাশক - সহেলী চক্রবতী ৮৮৯৪২৯২৪২৩৪), পুক্রীটহ হইতে প্রকাশিত। 
উপদেষ্টামণ্ডলী - ড. অধ্যাপক রাজর্ষী চক্রবর্তী, ড. স্বপন ঠাকুর, সুবিদ আবদুল্লা, ফারুক আবদুল্লা। অক্ষর বিন্যাস - শুভ্রজ্যোতি তালুকদার (৯৭৩৪৩১৪৫৬৮) 


